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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার, 

স্কাউটস নেতৃবৃন্দ, 

প্রিয় স্কাউটস ও রোভার স্কাউট ভাই ও বোনেরা, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
            আসসালামু আলাইকুম, 
বাংলাদেশ স্কাউটস এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশব্যাপী স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার প্রিয় স্কাউট ও রোভার স্কাউট ভাইবোনদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
স্কাউট আন্দোলনের মূলমন্ত্র - মানবসেবা। এই মহৎ কাজটি করার জন্য আমাদের কিশোর-কিশোরীরা আজ স্কুল-কলেজের গন্ডির বাইরে জেলা-উপজেলায় গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এর মাধ্যমে তারা আরও বেশী করে মানবসেবার অনুপ্রেরণা পাবে। 

প্রিয় স্কাউট ও রোভার স্কাউট ভাই ও বোনেরা,  
        ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমরা ২০২১ সালের বাংলাদেশকে দেখতে চাই ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি দেশ হিসেবে - যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে। সব নাগরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাবে। 
        ২০১৫ সালের মধ্যে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের জন্য ৮টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস ও ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার রোধ উল্লেখযোগ্য। 

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৫০ জন করে মোট ৩৬ হাজার স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কয়েকটি রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, কৃমি, ডেঙ্গু জ্বর, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তোমরা জান, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে এসব রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।   

আমি আশা করি, প্রশিক্ষণ শেষে তোমরা অর্জিত জ্ঞান নিজ পরিবার, সহপাঠি বন্ধু-বান্ধব ও এলাকার জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে মানুষকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করবে। আমি আরও জেনেছি যে, ক্যাম্প শেষে তোমরা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী স্বাস্থ্য র‌্যালি এবং স্কুল, কলেজ ও ঘরে ঘরে তোমাদের ভাই, বোন ও সহপাঠি, অভিভাবক এবং প্রতিবেশীর মাঝে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করবে। 

            আমি আশা করি, স্বাস্থ্য ক্যাম্পের এ যৌথ প্রয়াস সারাদেশে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্কাউট আন্দোলনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটবে। 

প্রিয় স্কাউট ভাইবোনেরা, 
সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যমে আজ তোমরা যে কাজ করতে যাচ্ছ,  তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশ এখনও বিভিন্নক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তোমরা জান, দেশের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বহু মানুষ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পায় না। অনেক মানুষ নানা ধরনের কুসংষ্কারে আচ্ছন্ন। রোগ-ব্যাধিতে কী করতে হয়, এখনও অনেক মানুষ তা জানে না। তোমাদেরকে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে আলো জ্বালাতে হবে। দূর করতে হবে অন্ধকার, কুপমন্ডুকতা। 

তোমরা রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েলের উত্তরসূরি। তোমরা জান, মূলতঃ মানব-সেবা করার জন্যই ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউট আন্দোলন শুরু করেন। স্কাউটিং একজন কিশোর বা যুবককে সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, আত্মপ্রত্যয়ী ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমি তোমাদের মাঝে দেখি সুখী সমৃদ্ধশীল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারিগরদের। এজন্য তোমাদের নিজেদেরকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্কাউট আন্দোলন এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। 
স্কাউট বন্ধুরা, 
সেবার মন্ত্রকে সামনে রেখে স্কাউটরা বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। তোমাদের কাজের সুনাম আজ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কাজ ও দুর্যোগে আক্রান্তদের সহায়তা দানের জন্য খাবার স্যালাইন তৈরি ও বিতরণ, সবজী বীজ বিতরণ, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে তোমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছ। তোমাদের এ সব কাজ সবমহলে প্রশংসিত হয়েছে। 
সমবেত সুধিমন্ডলী ও স্কাউট নেতৃবৃন্দ, 

স্কাউটরা প্রশিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ মানবসম্পদ। যে কোন সামাজিক আন্দোলন বা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আমরা তাদেরকে জাতির কাজে লাগাতে পারি। কাজেই আপনাদের প্রতি আহবান স্কাউটদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। শুধূ শহরে নয়, প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে স্কাউটস আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়ে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানবসেবা ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলুন। তাদেরকে বুঝতে শেখান, মানুষের জীবনে মানব সেবাই সর্বোত্তম কাজ। অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই একজন মানুষ মহৎ ও সুন্দর হয়। 
বাংলাদেশ স্কাউটিংয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারের সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি স্কাউট দল খোলার যে সিদ্ধান্ত রয়েছে, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। 
জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মহৎ আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় সকলকে সামিল হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাই। আমি বাংলাদেশ স্কাউটস এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এই যৌথ উদ্যোগের সফলতা কামনা করে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক 
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